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নিজস্ব প্রতিবেদক
একতরফা নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ আবারো ক্ষমতায় এলে পাঁচ বা ১০ বছরের জন্য নয়, দীর্ঘমেয়াদে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। কারণ দলীয় নির্বাচনে কারচুপি ঠেকানো যাবে না। গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেস কাবে এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এ কথা বলেন। তারা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর রাজনৈতিক সংস্কৃতি সবচেয়ে তলানিতে। তাই সঙ্কট সমাধান হচ্ছে না। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতন্ত্র চর্চা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান বক্তারা। বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন : প্রত্যাশা ও বাস্তবতা শীর্ষক এ গোলটেবিলের আয়োজন করে সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি। সংগঠনের সেক্রেটারি এন এম সাজ্জাদুল হকের সঞ্চালনায় গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) এম সাখাওয়াত হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বিশিষ্ট কলামিস্ট সাদেক খান, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী, সমাজবিজ্ঞানী ড. পিয়াস করিম, সাংবাদিক জগলুল আহমেদ চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অব:) নিয়াজ আহমেদ জাবেদ, রাজনীতিবিদ জেবা খান প্রমুখ। এম সাখওয়াত হোসেন বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতি তলানিতে। ফলে সঙ্কট লেগেই আছে। নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে সংশোধন ও ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, দেশে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কারণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়নি। এমনকি কয়েকটি বাম দল ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। সাবেক এ নির্বাচন কমিশনার বলেন, সঙ্কট নিরসন করতে বিএনপি চেয়ারপারসন রাষ্ট্রপতির কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু যে দেশে রাষ্ট্রপতির কোনো ক্ষমতা থাকে না সে দেশে সঙ্কট নিরসন কিভাবে হবে? তিনি আরো বলেন, রাজনৈতিক ইস্যু কখনো আদালতে সমাধান হয় না। আমাদের নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য ছিল ২৭ অক্টোবর চলমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া। কেননা নির্বাচন কমিশন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বিএনপির বিশ্বাস অর্জন করতে পারত। তবে চলমান সঙ্কট নিরসনে দুই দলকেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, গত ৪২ বছরের ইতিহাসে প্রমাণ করে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক নয়, নির্বাচনতান্ত্রিক দেশ। নির্বাচন এলেই কেবল আমরা জেগে উঠি। বাইরের দেশগুলোও আমাদের বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে গণতন্ত্র থাকবে কি থাকবে না এ নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। তিনি বলেন, দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট অশনি সঙ্কেতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নন বিচারপতি খায়রুল হক দেশের সঙ্কট সৃষ্টির জন্য দায়ী। তিনি বলেন, দেশে গণতন্ত্রায়নের জন্য আদালতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মূলত দলকানা লোকদের কারণে দেশের এ সঙ্কট। তিনি আরো বলেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান না থাকলে গণতন্ত্রের চর্চা থাকে না। দেশের এ ক্রান্তিকালে একটি শক্তিশালী ও সাংবিধানিক এবং সাহসী নির্বাচন কমিশন দরকার বলে তিনি মনে করেন। মূল প্রবন্ধে ড. দিলারা চৌধুরী বলেন, ইসি একতরফা নির্বাচন করতে পারে না। জনগণের আস্থা ছাড়া নির্বাচন করা হলে জনগণ তা মানবে না। তিনি বলেন, অভিযোগ উঠেছে এ সরকার দলীয় লোক দিয়ে প্রশাসনকে সাজিয়েছে। আওয়ামী লীগকে জয়ী করাতে কিছু আসনের নিয়ন্ত্রণ করেছে ইসি। বিরোধী দলের লোকজনকে ওএসডি করেছে। ফলে আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই বিরোধী দল ছাড়া দেশে নির্বাচন করা হলে তা সঙ্কটকে আরো প্রবল করবে। এ জন্য একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ড. পিয়াস করিম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর একক সিদ্ধান্তে সংবিধান বদল হয়েছে। যার মাশুল এখন আমরা দিচ্ছি। সরকারের খামখেয়ালিপনা আর প্রতিহিংসাপরায়ন রাজনীতির কারণে এসব হয়েছে। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা সরকারের দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ, যা সীমাহীন সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ আবারো ক্ষমতায় এলে গণতন্ত্র দীর্ঘমেয়াদে বিপন্ন হবে। শুধু পাঁচ বা ১০ বছরের জন্য নয়।
